
 

শরৎকাল 

 ভূমিকা 

বর্ ষার পর আসে শরৎকাল । ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাে শ্বনস়ে হ়ে শরৎকাল। এই েম়ে বর্ ষার 

কাসলা মমঘ আকাশ মেসক শ্ববদা়ে মন়ে। 

পর্ যায়কাল 

ঋতুচসের তৃতী়ে ঋতু শরৎ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাে শ্বনস়ে শরৎকাল, ইংরাজী মাসের 

আগসের মধ্যভাগ মেসক অসটাবর মাসের মধ্যভাগ পর্ ষন্ত েম়েকালসক শরৎ ঋতু বসল শ্বচশ্বিত 

করা হ়ে। এই েম়ে অে ষাৎ ভাদ্র মাসে তাপমাত্রা মবশ শ্বকছুটা বদৃ্ধি পা়ে োসে আদ্রষতাও 

েসব ষাসে মপ ৌঁছা়ে শ্বকন্তু আশ্বিন মাসের আবহাও়ো অতযন্ত মসনারম।  

শরৎকালের বৈমশষ্ঠ্য 

শরৎ মর্ শ্বন়েতই খুশ্বশসত ভরপরু, হালকা চপল ছন্দ তার, মমঘ ও মর সদ্রর লুসকাচুশ্বর মখলসত 

মখলসত শরৎ আসে, একটু মমঘ এক পশলা বষৃ্টি, এক ফালক হাও়ো- পরক্ষসনই মোনালী মরাদু্দর, 

গাসছর পাতা়ে মরাসদর দ্ধিশ্বকশ্বমশ্বক, আকাসশ মপজা তুসলার মসতা টুকসরা মমসঘর মভলা, আবার 

হ়েসতা খন্ড মমসঘ মছস়ে মগল আকাশ। এমশ্বনভাসবই মমঘ আর মরাসদর মখলা়ে মমসত ওসে।  

শরৎকালের  উৎসৈ 

শরৎ কাল এর মূল আকর্ ষন দসূগ ষাৎেব বা দগূ ষাপজূা, র্া বাঙালীর প্রধ্ান উৎেব। শরৎ ঋতুসত 

হ়ে তাই দগূ ষাপূজাসক শারদী়ে উৎেব বলা হ়ে। মা দগূ ষার আগমসনর জনয বাঙালী অসপক্ষা কসর 

োসক োরা বছর ধ্সর। মেই অসপক্ষার প্রহর কাষ্টটস়ে শরৎ কাসল মা দগূ ষা শ্বনস়ে আসেন আনন্দ 

বাংলার ঘসর  ঘসর আকাশ বাতাে মুখশ্বরত হ়ে মাস়ের আগমসন ঢাসকর বাশ্বদযসত  বাশ্বদযসত, 

উৎেসবর আনসন্দ বাঙালী হ়ে মাসতা়োরা দগূ ষাপূজা ছাডাও লক্ষীপজূা ও কালীপূজাও এই 

শরৎকাসলই উদর্াশ্বপত হস়ে োসক।  

শরৎকালের   উপহার  

শরৎকাসল বসন-উপবসন শ্বশউশ্বল, উপবসন শ্বশউশ্বল, মগালাপ, বকুল মশ্বিকা, কাশ্বমনী, মাধ্বী প্রভৃশ্বত ফুল 

মফাসট, শ্ববসল দ্ধিসল মফাসট পদ্ম, শাপলা আর নদীর ধ্াসর মফাসট কাশফুল। এ েম়ে গাসছ গাসছ 

তাল পাসক। শরৎ মাসন কৃর্সকর আশা নতুন ফেসলর বর্ ষা়ে অক্লান্ত পশ্বরশ্রম কসর মবানা বীজ 

শরসৎ পা়ে প্রাণ।  

উপসংহার 

বাংলা ঋতুচসের ধ্ারা়ে বেন্ত র্শ্বদ ঋতুরাজ হ়ে শরৎ তসব ঋতুর রানী। মানুসর্র মসন আনন্দ 

জাশ্বগস়ে ও মানুসর্-মানুসর্ মভদাসভদ ভুশ্বলস়ে শ্বদস়ে শরৎ কাল শ্ববদা়ে মন়ে। তাই শরৎ কাল েবার 

শ্বপ্র়ে ঋতু।  


